
ডু েব যাওয়া স্ব�� আশার আেলাডুেব যাওয়া স্ব�� আশার আেলা

�সানার চাঁদ এর আশার জালসোনার চাঁদ এর আশার জাল

কিেশারগঞ্জ �জলার ইটনা উপেজলার ধনপরু ইউিনয়েনর

কাঠাইর গ্রােমর বািস�া �সানার চঁাদ দাস একজন গরীব

বগ�াচাষী। �ী ও দইু কন�া সন্তানেক িনেয় তার চার সদেস�র

�ছাট পিরবার। বড় �মেয় প্রািন্ত �ানীয় িবদ�ালেয়র চত�থ�

�শ্রিণর ছাত্রী, আর �ছাট �মেয় শ্রুিত, যার বয়স পঁাচ বছর,

এখনও �� েল ভিত�  হয়িন।

নিজস্ব জিম না থাকায় কৃিষ শ্রিমেকর কােজর পাশাপািশ

বগ�া চাষই �সানার চঁােদর জীিবকা িনব�ােহর প্রধান উপায় ।

২০২৬ সােল বগ�া চােষর জন� িতিন ৬০ শতাংশ জিম গ্রহণ

কের �বােরা ধান আবাদ কেরন। িতিন জিমর বগ�া গ্রহেণর

জন� জিমর মািলকেক ১৮ হাজার টাকা প্রদান কেরন ।

এছাড়াও বীজ, সার ও শ্রিমক িনেয়াগ ইত�ািদ কােজ তার

আরও ৮-১০ হাজার টাকা খরচ হেয়িছল। গত বছর একই

পিরমাণ জিম �থেক িতিন প্রায় ৪০ মণ ধান �পেয়িছেলন,

যার বাজার মলূ� িছল ৪০ �থেক ৪২ হাজার টাকা। �সই

অিভজ্ঞতার িভি�েত এ বছরও িতিন ৪০-৪৫ মণ ধান

পাওয়ার আশা কেরিছেলন।

মৌসেুমর শুরু �থেক ধােনর ফলনও িছল অত�ন্ত ভােলা।

পাকা ধােন ভের উেঠিছল পেুরা �ক্ষত। িকন্তু ধান কাটার

মাত্র ১৫-২০ িদন আেগ আকি�ক ও অকাল বন�া তার

সমস্ত স্বপ্ন ভািসেয় িনেয় যায়। মহু�েত�র মেধ� পেুরা �ক্ষত

পািনর িনেচ তিলেয় যায়। হঠাৎ বন�ার কারেণ িতিন ধান

�কেট িনরাপদ �ােন সিরেয় �নওয়ারও সেুযাগ পানিন।

চোেখর সামেন বছেরর জীিবকার প্রধানতম উৎস, ফসল

পািনেত ড�েব �যেত �দেখ �সানার চঁাদ িদেশহারা হেয়

পেড়ন। স�াব� ৪০-৪৫ হাজার টাকার ধান স�নূ� নষ্ট হেয়

যায়। শুধু ধানই নয়, গবািদপশুর প্রধান খাদ� িহেসেব

ব�বহৃত ধােনর খড়ও নষ্ট হওয়ায় তার একমাত্র গরুটির

জন� খাদ� সংকট �দখা �দয়। পিরবােরর খাদ� িনরাপ�া,

গবািদপশু পালন এবং �দনি�ন জীবনযাত্রা—সবিকছ�ই

চরম অিনশ্চয়তার মেুখ পেড়। বাধ� হেয় তােক �ানীয়ভােব

িকছ� টাকা ঋণ িনেত হয়।

এমন সংকটময় সময়ে POPI বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁ ড়ায়।

সোনার চাঁ দ পান ৬ হাজার টাকা নগদ সহায়তা এবং একটি ত্রিপল।

সোনার চাঁ দ বলেন,

"যখন মনে হচ্ছিল সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তখন POPI আমাদের পাশে

দাঁ ড়ায়। এই সহায়তা আমার পরিবারের জন্য নতুন আশার আলো হয়ে

আসে।"

প্রাপ্ত সহায়তার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি মাছ ধরার জাল

কিনেন। বাকি অর্থ দিয়ে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয়

করেন।

বর্তমানে তিনি নিয়মিত  জাল দিয়ে মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি

করছেন। এতে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় হচ্ছে, যা দিয়ে

পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালাতে পারছেন। তিনি আশা করছেন, আগামী

কয়েক মাস মাছ ধরে তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ অব্যাহত রাখতে

পারবেন এবং ধীরে ধীরে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

সোনার চাঁ দের ভাষায়,

"বন্যা আমার ফসল িনেয় �গেছ, িকন্তু POPI-এর সহায়তা আমােক নত�ন

কের বঁাচার সাহস িদেয়েছ। এই কঠিন সমেয় আিম আবারও ভিবষ�েতর

িদেক আশাবাদী হেয় তাকােত পারিছ।"
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